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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
Վ) B মোহন অমনিবাস
তবে কত ফি দিতে হবে বলতে পারেন? একটি মহিলা তার ঠিকানা দিয়ে বললেন, মোহনবাবু এলেই যেন তার সঙ্গে একবার অতি অবশ্য দেখা করতে বলি।”
সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন।
অপারেটর কহিল, “এই সব প্রশ্নের উত্তর আমি কি দিই বলুন তো? আমি যেমন বলি, দসু মোহনকে আমরা চিনি না, সে এখানে আসে না, তার সঙ্গে আমাদের কোন সংস্রব নেই, তখন প্রায় সবাই একই ধরনের উত্তর দেন যে, ‘আরে মশাই, আত সাবধান হবার দরকার নেই আপনার। আমি কি আর কারুকে বলতে যাচ্ছি? ও-সব কথা অন্য লোককে বলবেন, আমার কাছে কাগুজে চালাকি করবেন না! এখন আমি কি করি বলুন স্যার?” সম্পাদক চিন্তিত মুখে কহিলেন, “আমরাই-সাধারণের এতখানি আগ্রহ ও উত্তেজনা জাগিয়ে দিয়েছি, সুতরাং একটু সহ্য করা ছাড়া আর উপায় কি? ঐ টেলিফোন বাজছে আপনি যান, একটু বুঝিয়ে বলুন যে মোহন হচ্ছে ভীষণ দসু্য! তার সম্বন্ধে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করলে ফ্যাসাদে পড়তে হবে, মশাই।”
কেরানী মুখ ভার করিয়া বাহির হইয়া গেল। নেতা বন্ধুটি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আর নতুন কোন সংবাদ পেয়েছ?”
তুমি থাম তো? এর ঠেলাতেই প্রাণান্ত হবার উপক্রম হয়েছে। আজকার সংবাদ আমাদের কাগজে পড়ে কমিশনার খাপ্পা হয়ে উঠেছেন। তিনি বলে পাঠিয়েছেন যে, আমরা তার অফিসের ভিতরের ব্যাপার এমন সবিস্তারে জানলুম কোথা থেকে, জানাতে হবে। সংবাদপত্র সেবা করা এক অতি ঝঞ্জাটের কাজ, ভাই। বাইরে থেকে দেখতে খুব ভাল, খুব সম্মানের পদ, কিন্তু যাকে এই সব ঝঞ্জাট পোয়াতে হয়, সে-ই বোঝে এর দায়িত্ব কতখানি? একটু অসাবধান হয়েছি ত আর রক্ষা নেই, পিছন থেকে অমনি গলা টিপে ধরেছে।”
এমন সময়ে সম্পাদকের টেবিলের উপর রক্ষিত টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। তিনি রিসিভার কানে লাগাইয়া কহিলেন, “হ্যালো! কে? দসু মোহন? এা কি বলছেন? কে আপনি ? মোহন ? হ্যালো হ্যালো!” (്
বিবর্ণমুখে রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া সম্পাদক কহিলেন,"কেটে দিয়েছে। কি সর্বনাশ! দসু মোহন কথা বলছিল হে? কিন্তু মাঝখান থেকে কে কেটে দিলে বল তো?”
বন্ধু সবিস্ময়ে কহিলেন, “দসু মোহন তোমাকে ডাকছিল? আশ্চর্য ব্যাপার তো। কি বলতে চেয়েছিল কে জানে।” -
সম্পাদক উচ্চ কণ্ঠে টেলিফোন-অপারেটরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে লাইন কেটে দিল।”
“এক্সচেঞ্জ, স্যার।” অপারেটর কহিল। “আপনি এক্সচেঞ্জকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন, কেন লাইন কথা শেষ হবার আগে কেটে দিলে। পুনরায় ঐ নম্বরের সঙ্গে যোগ করে দিতে বলুন। সম্পাদক আদেশ দিলেন। কেরানী এক্সচেঞ্জকে ডাকিবার পূর্বেই আবার টেলিফোন বাজিয়া উঠিল এবং সম্পাদক
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